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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
পাইওনিয়ার ফুটবল লীগের খেলোয়াড়বৃন্দ, 
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি ও কর্মকর্তাগণ, 

সংসদ সদস্যগণ, 
সহকর্মীবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী। 
আসসালামু আলাইমকুম। 
ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন পাইওনিয়ার ফুটবল লীগ ২০১২ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। 
১৯৯৭ সালে আমি পাইওনিয়ার ফুটবল লীগের উদ্বোধন করেছিলাম ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে। আজ নতুনভাবে সজ্জিত বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে পাইওনিয়ার ফুটবল লীগের উদ্বোধন করতে পেরে সত্যিই আমি আনন্দিত। 

ফুটবল খেলা হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতির সাথে নিবিড়ভাবে মিশে আছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খেলাধুলা ভালবাসতেন। তিনি ফুটবল, ভলিবল, হকি খেলতেন। ফুটবল ছিল তাঁর প্রিয় খেলা। সদ্য স্বাধীনদেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। 
গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত খেলাধুলার জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন, অনুকুল পরিবেশ তৈরী ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে আমরা ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। শিক্ষাক্ষেত্রে শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলাকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। 

বিএনপি-জামাত জোট দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রে সাংগঠনিক শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল। আমরা এবার দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহে নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করি। খেলাধুলার প্রসারে আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি করি। এখন ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ নেতৃত্ব দিচ্ছেন। দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসছে। দেশ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সাফল্য বয়ে আনছে। 

সুধিমন্ডলী, 

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সক্ষমতা এখন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফেডারেশন কাপ, প্রফেশনাল ফুটবল লীগ, সুপার কাপ, স্বাধীনতা কাপ, ডানন ন্যাশনাল কাপসহ অসংখ্য টুর্নামেন্ট বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন সফলভাবে আয়োজন করছে। জাতীয় স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনের ফলে সারাদেশের স্কুল শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। ২০১০-২০১২ সালের এই টুর্নামেন্টে সারা দেশের প্রায় ৫ হাজার স্কুল ফুটবল দল ও প্রায় ১ লক্ষ ছাত্র অংশ গ্রহণ করছে। উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 
আন্তর্জাতিক পর্যায়েও আমাদের ফুটবল সফলতার সাক্ষর রেখে চলছে। ফিফার র‌্যাংকিংএ বাংলাদেশ ১৫২ তম এবং দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। ২০১১ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ২০১৪ ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ব্রাজিল এশিয়ান কোয়ালিফাইয়ার্স রাউন্ড-১ এ অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ ফুটবল দল পাকিস্তানকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। ১১তম সাউথ এশিয়ান গেমস এ বাংলাদেশ আফগানিস্তানকে ৪-০ গোলে হারিয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয় এবং স্বর্ণপদক জয় করে।  ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপে বাংলাদেশ চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়। ২০০৯ সালে বঙ্গবন্ধু সাফ চ্যাম্পিয়ান শীপ ফুটবল টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ সেমি ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল এশিয়ান গেমস, ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ, লন্ডন অলিম্পিকসহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বহির্বিশ্বে দেশের ফুটবলের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করছে। 
নারীরাও ফুটবলে পিছিয়ে নেই। মহিলা ফুটবল অঙ্গন গত ৪ বছরে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। জাতীয় মহিলা ফুটবল দল ফিফার র‌্যাংকিং এ অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের মহিলা ফুটবল দল সফলতার স্বাক্ষর রেখে চলছে। 
সুধিবৃন্দ, 

আমরা দেশের স্টেডিয়াম ও ক্রীড়া অবকাঠামোগুলোর সংস্কার এবং আধুনিকায়ন করেছি। নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনা স্টেডিয়ামগুলোকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করা হয়েছে। সিলেট বিকেএসপি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনকে ফুটবল একাডেমি করার জন্য প্রদান করা হয়েছে। 

আমরা ক্রীড়া ও শারীরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছি। তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ করা হচ্ছে। তাদেরকে নিবিড় প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন জেলায় ও শারীরিক শিক্ষা কলেজে ক্রীড়া প্রশিক্ষণের পাশাপশি রেফারী প্রশিক্ষণ কোর্সও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 
সুধিমন্ডলী, 

আমাদের গত মেয়াদে বাংলাদেশ ক্রিকেট বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। '৯৭ সালে আইসিসি টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়ে বাংলাদেশ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। আমরা সফলতার সাথে আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০১১ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানসহ ৮টি ম্যাচ ও ৪টি অনুশীলন ম্যাচের আয়োজন করেছি। 
২০১০ সালে ১১ তম সাউথ এশিয়ান গেমস এর সফল আয়োজকও বাংলাদেশ। এই গেমস এ বাংলাদেশ ফুটবল ও ক্রিকেটসহ রেকর্ড সংখ্যক ১৯টি স্বর্ণপদকসহ মোট ৯৭টি পদক অর্জন করে। 
সুধিবৃন্দ, 

শুধু ক্রীড়াক্ষেত্রেই নয়, আমরা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, তথ্য-প্রযুক্তিসহ সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করেছি। 

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। গত সাড়ে তিন বছরে আমরা প্রায় ৩৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ করেছি। বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও আমাদের রফতানি ও রেমিটেন্স বেড়েছে। ১০ শতাংশ দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। আমরা বিভিন্ন সেক্টরে ই-তথ্য সেবা প্রদান করছি। সরকারের সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছি। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছি। এর ফলে শহর ও গ্রামের ব্যবধান হ্রাস পেয়েছে। মানুষের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা কমেছে। সম উন্নয়ন নিশ্চিত হয়েছে। 
সুধিমন্ডলী, 
সুস্থ-সবল দেহ-মনের জন্য খেলাধুলা অপরিহার্য। খেলাধুলা শৃঙ্খলাবোধ, অধ্যাবসায়, দায়িত্বজ্ঞান, কর্তব্যপরায়নতা ও সহনশীলতা শিক্ষা দেয়। সাংস্কৃতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। অপরাধ প্রবণতা কমায়। মাদকাসক্তিসহ অন্যান্য নেতিবাচক প্রভাব থেকে যুবসমাজকে দূরে রাখে। তাই আমি সরকারের পাশাপাশি খেলাধুলার পৃষ্ঠপোষকতায় আরও এগিয়ে আসার জন্য দেশের স্বচ্ছল ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও প্রতিষ্ঠানকে আহবান জানাই। 

 আমরা এমন একটি আগামী প্রজন্ম তৈরী করতে চাই যা হবে - জ্ঞান-বিজ্ঞান, খেলা-ধুলায় সেরা। জাতির পিতা বলতেন সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। আমাদের আগামী প্রজন্ম হবে সেই সোনার মানুষ।   

আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের ক্রীড়াবিদরা ৩০ লাখ শহীদের রক্তভেজা লাল সবুজের পতাকা বিশ্বের মাঠে মাঠে তুলে ধরে বাংলাদেশের ক্রীড়াকে মর্যাদাপূর্ণ আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে। 
দেশের ফুটবলে পাইওনিয়ার ফুটবল লীগ গৌরবজ্জ্বল অবদান রাখুক - এ প্রত্যাশা করে সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন পাইওনিয়ার ফুটবল লীগ ২০১২ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
   

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

. . .
